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n স্বজনহারা: উত্তরাখণ্ডে গাড়ি-দুর্ঘটনায় মৃত পশ্চিম বর্ধমানের পাঁচ বাসিন্দার দেহ রাজ্যে ফিরল শনিবার। দমদম
বিমানবন্দর থেকে দেহগুলি রাজ্য সরকারের ব্যবস্থাপনায় প�ৌছঁে দেওয়া হয়আসানস�োল, দুর্গাপরু ও রানিগঞ্জে
মৃতদের বাড়িতে। বিমানবন্দরে ছিলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক এবং মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মলয় বলেন, “মুখ্যমন্ত্রী মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনার কথা শ�োনার পরেই রাজ্যের তরফে যা-যা করা প্রয়�োজন, সব করেছেন। যেখানে দুর্ঘটনা
ঘটেছে, সেখান থেকে বাড়ি পর্যন্ত দেহ প�ৌছঁে দেওয়ার পরু�ো দায়িত্বই রাজ্য সরকার পালন করেছে।” ওই পর্যটকদের
উত্তরাখণ্ডে নিয়ে যাওয়া ভ্রমণ সংস্থা জানিয়েছে, সেখানে চালকের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিয�োগ দায়ের করা
হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরের পলুিশ সপুার অমিতশ্রীবাস্তব বলেন, “আমরা তদন্ত করছি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি
বিশেষজ্ঞদের দিয়ে পরীক্ষা করান�ো হচ্ছে।” ছবি: সমুন বল্লভ

ক�োর ট্ে র নিষেধ
সত্ত্বেও বিক্রি
হচ্ছে বাজি
নিজস্ব প্রতিবেদন

রাজ্যে বাজি বিক্রি এবং প�োড়ান�োর
উপরে সার্বিক নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে
কলকাতা হাই ক�োর্ট । তৎপর হতে
বলেছে পলুিশ-প্রশাসনকেও। তার
পরেও শনিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে
প্রকাশ্যে এবং চ�োরাগ�োপ্তা, বাজি বিক্রি
চলেছে। মালদহে ত�ো বাজির বাজারও
বসেছে। ওই বাজারের ব্যবসায়ীদের
দাবি, বাজার বন্ধের নির্দে শ আসেনি।
আদালতের নির্দেশে র পরেও প্রশাসন
কেন সার্বিক ভাবে তৎপর হচ্ছে না, সে
বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পরিবেশকর্মীরা।
তাঁদের দাবি, শুধু বিক্রি বন্ধ নয়।
কালীপজু�ো এবং দীপাবলির রাতে
বাজি প�োড়ান�ো রুখতেও কঠ�োর
ব্যবস্থা নিতে হবে। বিভিন্ন জেলায়
বাজির বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন
নাগরিকআন্দোলনের কর্মীরাও।
তবে এরই মধ্যে একটি বাজি

ব্যবসায়ী সংগঠন দাবি করেছে, তারা
কলকাতা হাই ক�োর্টে র রায়ের বিরুদ্ধে
সপু্রিম ক�োর্টে আবেদন করেছে। যদিও
শহরের বিশিষ্ট বাজি ব্যবসায়ীরা
বলছেন, গত বছরও কলকাতা হাই
ক�োর্টে র নিষেধাজ্ঞার বির�োধিতা করে
সপু্রিম ক�োর্টে মামলা হয়েছিল। শীর্ষ
আদালত কিন্তু কলকাতা হাই ক�োর্টে র
রায়কেই স্বীকৃতি দিয়েছিল। কারণ,
নাগরিকদের স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই
রায় দিয়েছে কলকাতা হাই ক�োর্ট ।
গ্রিন বাজি বাজারে অমিল। তার বদলে
বাজি ব্যবসায়ীদের একাংশ ভুয়�ো
পরিবেশবান্ধব বাজি বিক্রি করতে
পারে বলেআশঙ্কা করা হচ্ছে।
সার্বিক ভাবে তৎপরতা চ�োখে

না-পড়লেও কলকাতা-সহ কিছ
এলাকায় পলুিশি ধরপাকড় চ�োখে
পড়েছে। বাজি আটক করার
পাশাপাশি বহু ল�োককে গ্রেফতারও
করা হয়েছে। কালীপজু�ো নিয়ে
শনিবার বাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে
বৈঠক করেন কলকাতার পলুিশ
কমিশনার স�ৌমেন মিত্র। লালবাজার
জানিয়েছে,আদালতের নির্দে শ পালনে
সব রকমের প্রস্তুতি নিয়েছে তারা।
কালীপজু�োর রাতে শহরে অতিরিক্ত
বাহিনীও ম�োতায়েন করা হবে বলে
কলকাতা পলুিশের যুগ্ম কমিশনার
(সদর) শুভঙ্কর সিংহ সরকার
জানিয়েছেন।
প্রসঙ্গত, গত বছর হাই ক�োর্টে র

নিষেধ সত্ত্বেও কালীপজু�ো এবং
দীপাবলিতে কিছ জায়গায় বাজি
প�োড়ান�ো হয়েছিল। এ বার সেই
ঘটনার পনুরাবৃত্তি রুখতে বহুতল
আবাসনগুলিতে বিশেষ ভাবে নজর

দিচ্ছে লালবাজার।
কলকাতা এবং লাগ�োয়া এলাকায়

মূলত বাজি আসে দক্ষিণ ২৪ পরগনা
থেকে। আদালতের নির্দেশে র পরে
চম্পাহাটি, নঙু্গির মত�ো এলাকায়
প্রকাশ্যে বাজি বিক্রি না-হলেও
চ�োরাগ�োপ্তা কেনাবেচার অভিয�োগ
উঠেছে। পলুিশের দাবি, বাজি বিক্রি
বন্ধে লাগাতার অভিয�োগ চলছে।
উত্তর ২৪ পরগনাতেও পলুিশ বাজি
বিক্রি বন্ধের কথা ঘ�োষণা করেছে এবং
মানুষকে সতর্ক ও করেছে। শুক্রবার
রাতে হুগলির জাঙ্গিপাড়ায় থেকে ৬
কেজি এবং সিঙ্গুরের বাসবুাটি থেকে
প্রায় ১২ কেজি বাজি বাজেয়াপ্ত
করেছে পলুিশ। তবে হুগলিতে বাজির
বিরুদ্ধে নাগরিক আন্দোলনও সমান
তালে চলছে।
হাওড়ার পাঁচলার জয়নগর

বাজার থেকে শনিবার কিছ পরিমাণ
বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে
পলুিশ জানিয়েছে। নদিয়ায় গত
কয়েক দিন আতশবাজি বিক্রি হতে
দেখা গিয়েছিল। আদালতের রায়ের
পরে এ দিন ক�োনও বাজির দ�োকান
চ�োখে পড়েনি। কল্যাণী রথতলা
থেকে প্রচুর বাজি-সহ এক ব্যক্তিকে
গ্রেফতার করেছে পলুিশ। বীরভূমের
কিছ জায়গায় অবশ্য প্রকাশ্যেই বাজি
বিক্রি হতে দেখা গিয়েছে। ব�োলপরুের
চ�ৌরাস্তা এবং শহরের দ�োকানগুলিতে
বাজির পসরা সাজান�ো হয়েছে।
শুক্রবার রাতে বাঁকুড়ার খাতড়ায়

প্রচুর নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করেছে
পলুিশ। পাত্রসায়রে শব্দবাজি তৈরির
অভিয�োগে দু’জনকে গ্রেফতার করা
হয়েছে। পরূ্ব বর্ধমানে বর্ধমান শহর-
সহ নানা জায়গায় ‘সবজ বাজি’ বলে
কিছ বাজি বিক্রি করতে দেখা গিয়েছে
কয়েক জন বিক্রেতাকে। লকুিয়ে
বাজি বিক্রি করার অভিয�োগে এ
দিন কাট�োয়া শহরের চার যুবককে
গ্রেফতার করে পলুিশ। পরে আদালত
থেকে জামিনে ছাড়া পান তাঁরা।
আদালতের নির্দেশে র পর

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির একাংশে
কিছ পলুিশি অভিযান শুরু হলেও
অনেক ক্ষেত্রে তৎপরতার অভাব
বলে অভিয�োগ। শুক্রবার রাতে
শিলিগুড়ির প্রধাননগর থানা এলাকায়
অভিযান চালিয়ে বাজি আটক
করা হয়। ক�োচবিহারে ভবানীগঞ্জ
বাজার থেকেও বাজি উদ্ধার হয়েছে।
জলপাইগুড়ি, আলিপরুদুয়ার, মালদহ,
দুই দিনাজপরুের মত�ো জেলাগুলিতে
পলুিশি তৎপরতা দেখা যায়নি।
মালদহে বাজির বাজারগুলি খ�োলা
থাকতে দেখা গিয়েছে।

ডেউচায় কমিটির
নেতৃত্বে পরমব্রত
নিজস্ব সংবাদদাতা

সিউড়ি: বীরভূমের মহম্মদবাজারে
প্রস্তাবিত ডেউচা-পাঁচামি কয়লা
খনি গড়ার প্রাথমিক কাজ শুরুর
আগে সবচেয়ে প্রয়�োজনীয় এলাকায়
বসবাসকারী মানষুের আস্থা অর্জ ন।
সেই লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ করেছে
খনি গড়ার দায়িত্বে থাকা ন�োডাল
এজেন্সি রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম
বা পিডিসিএল। সম্প্রতি তারা ৯
সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। কমিটির
মাথায় রয়েছেন অভিনেতা পরমব্রত
চট্টোপাধ্যায়।
পিডিসিএল সতূ্রের খবর,

কমিটিতে পরমব্রত ছাড়াও রয়েছেন
তন্ময় ঘ�োষ, প্রিয়া চক্রবর্তী, সামিরুল
ইসলামের মত�ো ব্যক্তিত্ব এবং
শ্যামল মরু্মু, শ্যামচাঁদ হেমব্রমের মত�ো
আদিবাসী বিদ্বজ্জনেরা। খনি গড়ার
কাজে হাত দেওয়ার আগে বেশ কিছ
প্রাথমিক কাজ রয়েছে। সেই কাজ
যাতে বাধা প্রাপ্ত না হয় এবং এলাকার
মানষুের সঙ্গে সহজ সরল সমীকরণ
তৈরি হয়, তার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পিডিসিএলের এক আধিকারিক
জানান, মূলত প্রশাসন ও খনিগড়ার
দায়িত্বে থাকা সংস্থার সঙ্গে স্থানীয়
মানষুের সমন্বয় সাধনের কাজ সারবে
এইকমিটি, যাতে ক�োথাও ক�োনও ভুল
ব�োঝাবুঝি না-থাকে।
পরমব্রত বলেন, ‘‘এই কমিটি

চূড়ান্ত নয়। সরকারি ভাবে জানান�ো
হলে, তবেই দায়িত্ব পালনের কথা
ভাবব। তবে, বিষয়টি কতখানি
স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপরূ্ণ, সে
সম্পর্কে আমি অবহিত। তাই আমার
উপরে যদি দায়িত্ব দেওয়া হলে
বাকিদের সঙ্গেআমিও চেষ্টা করব।’’
প্রসঙ্গত, মহম্মদবাজারের ব্লকের

৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১১টি ম�ৌজায়
মাটির নীচে সঞ্চিত ২১০ ক�োটি
টন কয়লা একক ভাবে ত�োলার

অধিকার পেয়েছে পশ্চিমবঙ্গ।
শিল্পকে স্বাগত জানালেও উপযুক্ত
ক্ষতিপরূণ, পনুর্বাসন ওজীবন-জীবিকা
নিয়ে সংশয়ে ভুগছেন এলাকার
আদিবাসীরা। জেলার আদিবাসী নেতা
সনুীল সরেনের প্রশ্ন, ‘‘যাঁদের সঙ্গে
আদ�ৌও এই এলাকার মানষুের য�োগ
নেই, তাঁরা এখানকার মানষুের স্পন্দন
কী ভাবে বুঝবেন?’’ বীরভূমআদিবাসী
গাঁওতা নেতা রবীন সরেন বলছেন,
‘‘ক�োন কমিটি বা কারা আছেন বিবেচ্য
নয়। আমাদের দাবিদাওয়া পরূণ না
হলে প্রতিবাদে নামব।’’
যদিও স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার জানিয়েছেন,
এখানকার মানষুের স্বার্থ ক্ষু ণ্ণ করে
ক�োনও কিছ হবে না। পরমব্রত
নিজেও বলছেন, ‘‘রাজ্যের এবং ওই
অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নতির জন্য
প্রকল্পটি কতখানি জরুরি, সকলেই
জানেন। চেষ্টা করব, সেটা যাতে সষু্ঠু
ভাবে সম্পন্ন হয়। তবে তা করতে গিয়ে
এলাকার মানুষ, বিশেষত আদিবাসীরা
যেন ক�োনও ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হন,
সেটা দেখাও জরুরি।’’ তাঁর মতে,
রাজ্য সরকার একটি অত্যন্ত দূরদর্শী
ও মানবিক ক্ষতিপরূণের প্যাকেজ ঠিক
করেছে। খেয়াল রাখতে হবে, তা যেন
ঠিক ভাবে রূপায়িত হয়।

রাজ্যে নামছে
পারদ, মিলছে
হিমের পরশও
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অক্টোবরের গ�োড়ায় বর্ষার দাপটে
নাকাল হয়েছিল বঙ্গভমি। মাসের
শেষে উত্তুরে হাওয়া ঢুকে হেমন্তের
শিরশিরানি ধরিয়েছে রাজ্যে।
উত্তরবঙ্গে পারদ তরতরিয়ে নেমেছে,
পিছিয়ে নেই দক্ষিণবঙ্গও! হাওয়া
অফিসের পরূ্বাভাস, আগামী দিন
পাঁচেক রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই
আবহাওয়াশুষ্কথাকবে। জেলাগুলিতে
ভ�োর বেলা হিমের পরশও মিলতে
পারে। তবে আবহবিদেরা বলছেন,
পারদ পতন মানেই শীত হাজির হওয়া
নয়। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে শীত
হাজির হতে এখনও দেরিআছে।
আবহবিদদেরঅনেকেজানাচ্ছেন,

উত্তর ভারতের পাহাড়ে তুষারপাত
হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ বা
ঘূর্ণাবর্ত না-থাকায় সেই বরফ পেরিয়ে
ঠান্ডা, উত্তুরে হাওয়া বাধাহীন ভাবে
পরূ্ব ভারতে আসছে। তার ফলেই
তাপমাত্রা নামছে। শনিবার কলকাতার
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৩ ডিগ্রি
সেলসিয়াস। আসানস�োল, বাঁকুড়া,
পানাগড়, বর্ধমানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা
১৯-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের
কাছাকাছি রয়েছে। উত্তরবঙ্গের তরাই-
ডুয়ার্সে তাপমাত্রা আরও কিছটা
কম। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়িতে
রাতের তাপমাত্রা ১৭-১৮ ডিগ্রি
সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকবে।
এই পরিস্থিতিতে অনেকের প্রশ্ন,

এ বার কি কালীপজু�ো, দীপাবলিতে
হিমের পরশ মিলবে? অনেকেই
জানাচ্ছেন, দু-আড়াই দশক আগেও
কালীপজু�োর রাতে কলকাতা লাগ�োয়া
শহরতলিতেও হিম পড়ত। ভ�োরে
ঘাসের ডগায় জমত শিশির বিন্দু। দূষণ
বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রকৃতির মেজাজ
বদলে যাওয়ায় ইদানীং তা আর দেখা
যায় না। এ বার কালীপজু�োর আগে
পারদ পতনে তাই অনেকেই পরুন�ো
দিন ফিরে পাওয়ারআশা করছেন।
বিভিন্ন বেসরকারি ওয়েবসাইট

অনুযায়ী, কালীপজু�োয় কলকাতার
রাতের তাপমাত্রা ২০ ডিগ্রির নীচে

থাকতে পারে। তবে আলিপরু
আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা
গণেশকুমার দাস বলেন, ‘‘সর্বনিম্ন
তাপমাত্রায় সামান্য হেরফের হলেও
কালীপজু�োয় রাতের তাপমাত্রা ২০
ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামবে
না।’’ আবহবিদেরা মনে করছেন,
কলকাতায় রাতের তাপমাত্রা ২০
ডিগ্রির উপরে থাকলেও জেলাগুলিতে
পারদ তার নীচেই থাকতে পারে।

কয়লা খনি প্রকল্প

আলাপনের
পাশে, বার্তা

পাশে থাকার বার্তা  দিলেন প্রাক্তন
মুখ্যসচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের
স্কুলে র সহপাঠীরা। আলাপন
নরেন্দ্রপরু রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন
ছাত্র। খবু স্বল্প ব্যবধানে হারিয়েছেন
ভাই, মা ও ভাগ্নেকে। চাকরি জীবন
থেকে অবসর নেওয়ার পরেও সমস্যা
পিছ ছাড়েনি বর্ত মানে রাজ্য সরকারের
মুখ্য পরামর্শদাতা আলাপনের।
মুখ্যসচিব থাকাকালীনই কেন্দ্রের
র�োষানলে পড়েন আলাপন। অবসর
নেওয়ার পরেও সেই সংঘাতআদালত
পর্যন্ত গড়িয়েছে। সম্প্রতি প্রাণনাশের
হুমকি পেয়েছেন আলাপন। এই
পরিস্থিতিতে বন্ধু র পাশে দাঁড়ান�োর
ডাক দিলেন তাঁরই সহপাঠীরা। এক
বার্তা য় আলাপনের জীবন এবং স্বাস্থ্য
নিয়ে উদ্বেগের কথা জানান তাঁরা।
অন্য ব্যাচের প্রাক্তনীরাও আলাপনের
পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন।
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অভিযকু্তরা অধরা
}}ত�োলা না-দেওয়ায় হুগলির
দাদপরুে নির্মীয়মাণ দু’টি প্রকল্পের
কর্মীদের মারধর করে তুলে নিয়ে
যাওয়ার ঘটনায় শনিবার রাত
পর্যন্ত কেউ গ্রেফতার হয়নি।
পলুিশের দাবি, অভিযুক্তরা
পলাতক। খ�োঁজ চলছে। এই
ঘটনায় জেলা পরিষদের এক
তৃণমূল সদস্যের নামও জড়িয়েছে।
অস্বস্তি বেড়েছে জেলা তৃণমূলের।
জেলা (গ্রামীণ) পলুিশ সপুার
আমনদীপ বলেন, ‘‘আমি নিজে
বিষয়টি দেখছি। ’’শুক্রবারের ওই
ঘটনায় মূল অভিযুক্ত রাজীব বসু
রায়ের বিরুদ্ধে আরও অভিয�োগ
সামনে এসেছে। বিজেপির স্থানীয়
সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়ের
ত�োপ, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে শাসক দলের
ত�োলাবাজদের হাতে শিল্পপতিরাও
নিরাপদ নন।’’ তৃণমূলের হুগলি-
শ্রীরামপরু সাংগঠনিক জেলা
সভাপতি স্নেহাশিস চক্রবর্তী
পাল্টা বলেন, ‘‘বিজেপিশাসিত
গুজরাতে এবং উত্তরপ্রদেশে
সরকারি আধিকারিক ও পলুিশ
কাজে সবচেয়ে বেশি বাধা পান।
আমাদের রাজ্যে বিচ্ছিন্ন ঘটনা
হলেও তা সমর্থন করি না। ’’

মমতার নামে
}}মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নামে রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ
স্কুলে র মাঠ উৎসর্গ করার প্রস্তাব
দেওয়ায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
শনিবার পরূ্ব বর্ধমানের ‌ভাতার
মাধব পাবলিক হাইস্কুলে র
মাঠে দলীয় এক সভায় তিনি
বলেন, ‘‘এই মাঠে মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ও সভা করেছেন।
এলাকার বিধায়কের মাধ্যমে
ভাতার হাইস্কুলে র পরিচালন
সমিতির কাছে এই মাঠকে মমতা
বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গ
করার প্রস্তাব রাখছি।’’ যদিও
এলাকার মানুষ তা মানবেন না
বলে দাবি ভাতারের প্রাক্তন
বিধায়ক তথা সিপিএমের পরূ্ব
বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য
সভুাষ মণ্ডল ও বিজেপির ভাতার
বিধানসভার আহ্বায়ক স্বরূপ
গ�োস্বামীর।

এক নজরে

ট্রেন স্বাভাবিকআজ থেকে
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আমজনতার জন্য আজ, রবিবার
থেকে সারা রাজ্যে ল�োকাল ট্রেন
পরিষেবা সরকারি ভাবে চালু হচ্ছে।
রেলকর্তাদে র মতে, ছুটির দিন হওয়ায়
রবিবার যাত্রীর চাপ তেমন থাকবে
না। ট্রেনও কম চলবে। আগামিকাল,
স�োমবার থেকে ফের পরু�োদমে
স্বাভাবিক ট্রেন চলাচল শুরু হবে।
রেল জানিয়েছে, পরূ্ব রেলের হাওড়া,
শিয়ালদহ, আসানস�োল ডিভিশনে
ল�োকাল ট্রেন পরিষেবা শুরু হচ্ছে।
দক্ষিণ-পরূ্ব রেলের শুধু খড়গপরু
ডিভিশনে ল�োকাল ট্রেন পরিষেবা
শুরু হবে। অতিমারি পরিস্থিতিরআগে
দৈনিক যত ট্রেন চলত, তত সংখ্যক
ট্রেনই চলবে পরূ্ব রেলে। দক্ষিণ-পরূ্ব
রেলে প্রাথমিক ভাবে অনেক কম ট্রেন
চালান�ো হবে।
রেল জানিয়েছে, দক্ষিণ-পরূ্ব

রেলের দৈনিক ১৯১টি ট্রেনের মধ্যে
৪৮টি তলবে। এর মধ্যে ২৩টি আপ

এবং ২৫টি ডাউন ট্রেন। ধাপে ধাপে
ট্রেনের সংখ্যা বাড়বে। রেলের এই
সিদ্ধান্তে নিত্যযাত্রীদের অনেকে ক্ষোভ
প্রকাশও করেছেন। পরূ্ব রেল সতূ্রের
খবর, শিয়ালদহ শাখায় আগামিকাল,
স�োমবার থেকে রানাঘাট এবং
বনগাঁর মধ্যে অতিরিক্ত এক জ�োড়া
ট্রেন চালান�ো হবে। আসানস�োল
ডিভিশনে দৈনিক ২৪টি ল�োকাল
ট্রেন চলবে। শহরতলির ল�োকাল ট্রেন
চালরু আগের দিন শিয়ালদহ এবং
হাওড়া শাখায় রেল সাফাই অভিযান
চালিয়েছে। ট্রেনের কামরাগুলি
জীবাণমুুক্ত করা এবং গুরুত্বপরূ্ণ
স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের ঢ�োকা-
বের�োন�োর পথ সাফ করা হয়েছে।
ভিড় এড়াতে টিকিট কাউন্টারের
সংখ্যাও বাড়ান�ো হবে।
পরূ্ব রেলের মুখ্য জনসংয�োগ

আধিকারিক একলব্য চক্রবর্তীর
বক্তব্য, ‘‘বর্ধিত সংখ্যায় ট্রেন চালাতে
রেলের তরফে সব ধরনের প্রস্তুতি
নিয়েছে।’’


